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				এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন। 
আধুনিক সাহিত্য Q凶》
সে প্রত্যুষে লোক জাগে নাই এবং সাহিত্যকুঞ্জে বিচিত্র কলগীত কৃজিত হইয়া উঠে নাই। সেই উষালোকে কেবল একটি ভোরের পাখি সুমিষ্ট সুন্দর সুরে গান ধরিয়াছিল। সে সুর তাহার নিজের । ঠিক ইতিহাসের কথা বলিতে পারি না— কিন্তু আমি সেই প্রথম বাংলা কবিতায় কবির নিজের সুর শুনিলাম । .
রাত্রির অন্ধকার যখন দূর হইতে থাকে তখন যেমন জগতের মূর্তি রেখায় রেখায় ফুটিয়া ওঠে, সেইরূপ অবোধবন্ধুর গদ্যে পদ্যে যেন প্রতিভার প্রত্যুষকিরণে মূর্তির বিকাশ হইতে লাগিল। পাঠকের কল্পনার নিকটে একটি ভাবের দৃশ্য উদঘাটিত হইয়া গেল ।
“সর্বদাই হু হু করে মন, বিশ্ব যেন মরুর মতন ।
চারি দিকে ঝালাফালা । উঃ কী জ্বলন্ত জ্বালা, অগ্নিকুণ্ডে পতঙ্গপতন ।” আধুনিক বঙ্গসাহিত্যে এই প্রথম বোধ হয় কবির নিজের কথা । তৎসময়ে অথবা তৎপূর্বে মাইকেলের চতুর্দশপদীতে কবির আত্মনিবেদন কখনো কখনো প্রকাশ পাইয়া থাকিবে- কিন্তু তাহা বিরল- এবং চতুর্দশপদীর সংক্ষিপ্ত পরিসরের মধ্যে আত্মকথা এমন কঠিন ও সংহত হইয়া আসে যে, তাহাতে বেদনার গীতোঙ্গাস তেমন স্মৃর্তি পায় না।
বিহারীলাল তখনকার ইংরেজিভাষায়-নব্যশিক্ষিত কবিদিগের ন্যায় যুদ্ধবর্ণনাসংকুল মহাকাব্য, উদ্দীপনাপূর্ণ দেশানুরাগমূলক কবিতা লিখিলেন না, এবং পুরাতন কবিদিগের ন্যায় পৌরাণিক উপাখ্যানের দিকেও গেলেন না- তিনি নিভৃতে বসিয়া নিজের ছন্দে নিজের মনের কথা বলিলেন । তাহার সেই স্বাগত উক্তিতে বিশ্বহিত দেশহিত অথবা সভামনোরঞ্জনের কোনো উদ্দেশ্য দেখা গোল এইজন্য ঠাহার সুর অন্তরঙ্গরূপে হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া সহজেই পাঠকের বিশ্বাস আকর্ষণ করিয়া পাঠকদিগকে এইরূপে বিশ্রাব্ধভাবে আপনার নিকটে টানিয়া আনিবার ভাব প্রথম অবোধবন্ধুর গদ্যে এবং অবোধবন্ধুর কবি বিহারীলালের কাব্যে অনুভব করিয়াছিলাম। পৌল-বর্জিনীতে যেমন মানুষের এবং প্রকৃতির নিকট-পরিচয় লাভ করিয়াছিলাম বিহারীলালের কাব্যেও সেইরূপ একটি ঘনিষ্ঠ সঙ্গ প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। মনে আছে নিম্ন-উদধূত শ্লোকগুলির বর্ণনায় এবং সংগীতে মনশ্চক্ষের সমক্ষে সুন্দর চিত্ৰপট উদঘাটিত হইয়া হৃদয়কে চঞ্চল করিয়া তুলিত ।
‘কভু ভাবি কোনো ঝরনার উপলে বন্ধুর যার ধারপ্ৰচণ্ড প্রপাতধ্বনি বায়ুবেগে প্রতিধ্বনি চতুদিকে হতেছে বিস্তারগিয়ে তার তীরতরুতলে পুরু পুরু নধর শাদ্বলে
ডুবাইয়ে এ শরীর শবসম রব স্থির । কান দিয়ে জলকলকলে । যে-সময় কুরঙ্গিণীগণ সবিস্ময়ে ফেলিয়ে নয়ন
আমার সে দশা দেখে arck &GP (DGI (seig dijОФ.
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